
	
		
		
		
			
				
					
					
    



					
		
				
					

					প্রধান পাতা
				
			
	
				
					

					অজানা পাতা
				
			


		
				
					

					প্রবেশ করুন
				
			


		
				
					

					সেটিং
				
			


		
				
					

					দান করুন
				
			


		
				
					
					উইকিসংকলন বৃত্তান্ত
				
			
	
				
					
					দাবিত্যাগ
				
			





					
				
				
					
						[image: উইকিসংকলন]


						
					
				

					
				
					
					
				

				
	    
অনুসন্ধান
	


		
					
				
			

		
		
			
			

			

			
			
				
					পাতা:মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র সপ্তম খণ্ড.pdf/৪১৪

					

				

				
		
				
				    
ভাষা
				
		
	
				
				    
নজর রাখুন
				
		
	
				
				    
সম্পাদনা
				
		




				

			

			
				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
8S S, মানিক রচনাসমগ্র
অপচয় কর কেন ? তোমরা অপচয়ের টাকা দেবে না, কী করি ! বউদি মাথা নেড়ে বলেন, যাক যাক ঝগড়া করতে আসিনি ভাই। ও সব কথা পরে হবে। যা বলছিলাম, তাই বলি। মানসী নয় তোমার জন্য পাগল, কিন্তু তুমি ওকে বিয়ে করতে চাইলে কী হবে। ভেবে দেখেছ ? ওর বাপ-ভাই হেসে উড়িয়ে দেবে কথাটা। কী আছে তোমার ? কী দেখে মানসীকে তোমার হাতে দেবে ? এ সব কথা শুনতে খুব খারাপ লাগে, কিন্তু কী কববে, এই হল সংসারের নিয়ম। ছেলেখেলায় সময় নষ্ট করছ, এতে কোনো লাভ নেই। তার চেয়ে উঠে-পড়ে লাগো না, নিজের দিকটা গুছিয়ে নাও ? ক-বছর বাদে যাতে নিজের জোরে দাবি করতে পাের, কারও যাতে বাধা দেবার সাধ্য না থাকে ? তাই কি ভালো নয় ? আমাদের মুখ চাইতে বলছি না, তোমার সুখেই আমাদের সুখ। মানসীর জন্যেই তুমি মেলামেশা কমিয়ে দাও-ওকে বুঝিয়ে বলো, আজ যে সময় নষ্ট করছ, সেটা কাজে লাগালে পরে তোমাদেরই ভালো হবে।
সহজ সত্য কথা। সংসারের সেই চিরদিনের নিরেট নীতিকথা, সব ক্ষেত্রে লাগসই সদুপদেশ। হে তরুণ, যাই তোমার কামনা হােক, লক্ষ্য হােক-যশ চাও, অর্থ চাও, রাজকন্যাকে চাও বা জ্ঞান চাও, ভক্তি চাও বা ঈশ্বরকে চাও-শুধু সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মনপ্ৰাণ সময় শক্তি সব কিছু লাগাও। খাটি যুক্তি। কে অস্বীকার করবে?
কিন্তু মুশকিল। এই যে, এ সব বাস্তব নীতিকে মানুষ একপেশে করে নিয়েছে- উদ্দেশ্যের চেয়ে উদ্দেশ্য সাধনের পথ আর প্রচেষ্টাকেই করেছে। প্রধান। খাটো কাপড়ের মতো তাই নীতির আঁচল এদিকে টানলে ওদিকে কুলোয় না।
মানসীকে পাওয়ার কথা তখন পর্যন্ত আমার মনে জাগেনি। তাকে পাওয়ার বাস্তব বাধা অসুবিধার হিসােবও কষিনি, সে সব বাধা কাটাবার উপায়ও খুজিনি। কিন্তু ভেবে দেখলাম, বউদির ভুলটা দেখিয়ে দেওয়া উচিত। সংসারে সব সময় সব অবস্থায় ধরাবাঁধাঁrনিয়মনীতি কলের মতো খাটিয়ে গেলেই চলে না ! সে চেষ্টা চলে বলেই সংসারে নিয়মতান্ত্রিক মানুষদের ঝঞ্জাটের সীমা নেই।
আমি বলি, বউদি, সে তো বুঝলাম। কিন্তু কবে আমি মানুষ হব সেই আশায় মানসী হাঁ করে বসে থাকবে ? আমি নয় দেখাশোনা কমিয়ে দিলাম, কোমর বেঁধে মানুষ হতে লেগে গেলাম। এর মধ্যে মানসী যদি আরেকজনের হয়ে যায়, আমার ক্ষতিপূরণ করবে কে ?
বউদি। বড়ো বড়ো চোখ করে তাকান। আমি হেসে বলি, কীসে এই ক্ষতিপূরণ হয়। আমি জানি না। তোমার জানা আছে ? তুমি পারবে তো ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে ? যদি পাের, কথা দাও, আমি তোমার কথামতো চলব।
কী সর্বনাশ ! তুমি কি এখনই ওকে বিয়ে করার কথা ভাবিছ ? পরীক্ষা দিতে দিতে ? আমাদের অমতে, ওর বাপ-ভায়ের অমতে বিয়ে করবে ?
আমি হাসিমুখেই মাথা নেড়ে বলি, ও সব ভাবনাও আমার মাথায় ঢোকেনি। তোমরাই পরামর্শ করে আমায় নিয়ে একটা সমস্যা দাঁড় করিয়েছ। সমস্যাটা যদি সত্যিও হয়, তোমার উপদেশটা কেমন একপেশে আমি তাই দেখলাম। তুমি বলছি মানসীর জন্যই আমার আগে মানুষ হওয়া উচিত—আমি জিজ্ঞাসা করছি, মানুষ হতে গেলে মানসীকে যদি হারাতে হয় ? তুমি জবাব দিতে পারলে না। মিছে মনগড়া সমস্যা নিয়ে কেন ভেবে মরছি ?
বউদির মুখ দুশ্চিস্তায় কালো দেখায়। তার সুপরামর্শের ফাঁকিটা দেখিয়ে দিতে গিয়ে আমি শুধু তার মধ্যে নতুন আশঙ্কা জাগিয়ে দিয়েছি মাত্ৰ !
কী সর্বনাশের কথা ! তোমরা সব ঠিক করে ফেলেছি নাকি ?
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